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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SRSRo মানিক রচনাসমগ্ৰ
বাইরে সাধনার বিছানার চাদরটা শুকোচ্ছিল, সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে সে নিশ্চিস্ত হয়। আশা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কে এল ? সাধনা একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, প্রভাতবাবু ওর সঙ্গে কইতে এসেছেন। কলোনির ব্যাপার নিয়ে বোধ হয়।
এতই আত্মসচেতন হয়েছে সাধনা আজকাল যে আশার কাছে এই গর্বপ্ৰকাশ তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে ভাবে, আমার হয়েছে কী ? কী নিয়ে আমি ফুটানি করলাম। আশার কাছে ? প্ৰভাতের মতো লোক তাদের বাড়িতে এসেছে বলে অথবা পাড়ার মধ্যে রাখাল নেতার সম্মান পেয়েছে বলে তার অহংকার-সাধনা বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ হাতে খেলনা পাওয়ার মতো দুটো কারণেই যে বুকটা হঠাৎ তার বেশ একটু ফুলে উঠেছে, নিজেকে এতটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য সাধনার জন্মেনি।
তাহলে অনেক সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠত। তার কাছে, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত। তার আত্মচিন্তা আর আত্মসমালোচনাও যে কোন চেতনার প্রক্রিয়ায় পাক খাচ্ছে সেটা ধরা পড়ে যেত তার কাছে। রাখালের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে ছোটাে মনে হবার বদলে কী যে তাকে পিছনে কোথায় ঠেলে রেখে দিয়েছে সেটা জানতে পারত।
কী কথা হয় শোনার জন্য। আশাও দরজার কাছে তার পাশে দাঁড়ায়। প্রভাত বলে, অসময়ে এসে আপনাকে আমরা বিরক্ত করলাম। আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন। রাখাল বলে, খাবখন সে জন্য কী। মেয়েদের বুদ্ধি তো, দুজন ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, পরে খাবারটা দিলেই হয়। বলে গেলেন, বুটি চিবোতে চিবোতে কথা বলো ! ভাত হলে তবু তাড়াতাড়ি গেলা যেত।
বামাচরণ বলে, তা যা বলেছেন দাদা ! বুটি চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। ক-বছর বাদে দেখবেন বাঙালির মুখের চেহারা পালটে গেছে। রোজ মুখের নতুন রকম ব্যায়াম হচ্ছে তো ! 独
বলে সে সশব্দে হাসে। প্রভাত বলে, তাহলে আর আপনার দেরি করিয়ে লাভ নেই, কথাটা সেরে ফেলা যাক। সেদিন আপনারা দশজনে গেলেন, সকলের সামনে আর তর্কের কথা তুললাম না। আপনারা ধরে নিয়েছেন, গোলমাল বুঝি আমিই করতে চাই। আমার মশাই হাঙ্গামা করে লাভ ? সে দিনকাল কি আর আছে যে জমিদারি দাপটে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেব ? কথাবার্তা বলে ন্যায়সঙ্গত একটা মীমাংসা হোক, তাই তো আমি চাই।
রাখাল বলে, সেটাই তো ভালো কথা। আপনারা সেদিন আমায় বলে এলেন, হাঙ্গামা যেন না হয়। হাঙ্গামা করার কথা আমি ভাবিওনি। কিন্তু এদিকে কলোনির লোকেরা যে আমায় পিটােবে বলে শাসচ্ছে সেটা তো আপনারা 0श्छन्न नों ?
সে কী কথা ? কিলোনির লোকেরা যদি গোলমাল করে, আমরা দশজনে ওদেরও নিশ্চয় শাসন
করে দেব ।
সাধনা চুপ করে থাকতে পারে না। ভিতরে গিয়ে সোজাসুজি প্ৰভাতকে বলে, কিন্তু ওরাই বা মিছিমিছি আপনাকে পিটোতে চাইবে কেন প্রভাতবাবু ?
একটু ভড়কে যায়। তার হয়ে বামাচরণ বলে, সেই কথাই বলছি আমরা। উচিত কী অনুচিত বিচার
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